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1. Introduction 
In compliance with Government Order No. 2966-1CA(N) dated 10 June 2026 issued by the 

Information & Cultural Affairs Department, Government of West Bengal, Netaji Nagar 

College for Women observed Paschimbanga Divas on 20 June 2026. The programme was 

organized jointly by the Internal Quality Assurance Cell (IQAC) and the Indian Knowledge 

System (IKS) Cell with the objective of creating awareness regarding the historical 

significance, cultural heritage, and intellectual traditions of West Bengal.The event witnessed 

enthusiastic participation from faculty members, students, and non-teaching staff and 

successfully combined academic deliberation with cultural expressions reflecting the rich 

legacy of Bengal. 

 
2. Objectives of the Programme 

●​ To commemorate the historical significance of Paschimbanga Divas. 
●​ To promote awareness regarding the formation and development of West Bengal. 
●​ To familiarize students with the cultural, literary, and intellectual heritage of Bengal. 
●​ To encourage student participation in research-based academic activities. 
●​ To foster appreciation of Bengal’s artistic and cultural traditions through 

performances. 
 
3. Programme Proceedings 

●​ Inaugural Session (11:00 AM – 11:05 AM) 
The programme commenced with Vedic Chanting conducted by Dr. Niranjan Jaladas, 
followed by the Ceremonial Lighting of the Lamp, symbolizing the pursuit of knowledge and 
enlightenment. 

●​ Felicitation of Distinguished Guests (11:05 AM – 11:10 AM) 
Distinguished guests and participants were formally felicitated, marking the beginning of the 
observance in a dignified manner. 

●​ Welcome Address (11:10 AM – 11:15 AM) 
Dr. Mousumi Bandyopadhyay, Principal, Netaji Nagar College for Women, delivered the 
Welcome Address. She highlighted the importance of remembering the historical journey of 
West Bengal and emphasized the role of educational institutions in preserving regional 
heritage and cultural identity. 

●​ Special Lecture (11:15 AM – 11:25 AM) 
A special lecture titled “Banga–Bangabhanga–Paschimbanga: The Birth of a New State” was 
delivered by Dr. Anindita Majumdar, Associate Professor, Department of History. 

 



The lecture covered: 
a)​ Historical evolution of Bengal. 
b)​ The impact of the Partition of Bengal. 
c)​ Political and socio-cultural developments leading to the formation of West Bengal. 
d)​ Contemporary relevance of Paschimbanga Divas. 

The lecture provided students with valuable historical insights and generated keen interest 
among the audience. 
 
4. Cultural Presentations by Faculty Members (11:25 AM – 12:00 PM) 
The cultural segment showcased Bengal’s literary and artistic traditions through music, 
dance, and recitation. 

●​ Chorus Presentation 
Faculty members jointly rendered patriotic songs celebrating the spirit of Bengal. 

●​ Individual Performances 
Dance Performance by Smt. Tanushree Balial (SACT), Department of Education. 
Recitation by Dr. Debarati Maity, Assistant Professor, Department of English. 
Dance Performance by Dr. Souravi Bardhan (SACT), Department of Environmental Science. 
English Recitation of “Banalata Sen” by Prof. Uttam Kumar Gupta, Associate Professor, 
Department of Botany. 
Folk Song Performance by Dr. Niranjan Jaladas, Assistant Professor, Department of History. 
The performances highlighted the diversity and richness of Bengali culture and received 
enthusiastic appreciation from the audience. 
 
5. Student Research Seminar (12:00 PM – 12:15 PM) 
Students presented short research-based papers on significant personalities and themes 
associated with Bengal. 
Presentations Included: 

a)​ Ishwar Chandra Vidyasagar: Symbol of Historical Modernity 
b)​ Raja Ram Mohan Roy: Bengali Society, Bengali Renaissance and the Abolition of 

Sati Raja Ram Mohan Roy and the Bengal Renaissance 
c)​ Contribution of Ishwar Chandra Vidyasagar to the Development of the Bengali 

Language 
The presentations demonstrated students’ research aptitude and understanding of Bengal’s 
intellectual history. 
 
6. Student Cultural Performances (12:15 PM – 12:25 PM) 
Students participated enthusiastically in the cultural segment through: 

a)​ Baul Song Performance by Munmun. 
b)​ Group Dance Performance by Pratiksha, Sumona, Peyali, Mallika, Keya and Daksha. 

These performances reflected Bengal’s folk traditions and youthful cultural engagement. 
 
 
 
 

 



 
7. Vote of Thanks (12:25 PM – 12:30 PM) 
The programme concluded with a Vote of Thanks delivered by Dr. Chaitali Bhattacharjee, 
Former Teacher-in-Charge, who expressed gratitude to the Principal, faculty members, 
students, organizers, and participants for making the event successful. 
 
National Anthem 
The observance ended with the National Anthem, sung collectively by all participants. 
 
8. Outcome of the Programme 
The programme successfully: 

a)​ Enhanced awareness regarding the historical significance of Paschimbanga Divas. 
b)​ Encouraged appreciation of Bengal’s cultural and intellectual heritage. 
c)​ Provided a platform for student research and academic engagement. 
d)​ Promoted faculty-student interaction through cultural and scholarly activities. 
e)​ Strengthened institutional commitment towards preserving regional history and 

culture. 
 
9. Conclusion 
The observance of Paschimbanga Divas 2026 at Netaji Nagar College for Women was 
conducted successfully in accordance with the Government directive. The event effectively 
integrated historical reflection, academic discourse, cultural celebration, and student 
participation, thereby fulfilling its intended objectives and enriching the academic 
environment of the institution. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 



 
 
 
 
 
 

 



 
২০ শে জনু: পশ্চিমবঙ্গ দিবস 

ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও আজকের দিনে তার প্রাসঙ্গিকতা 
 

বিপুল দে  
 
ভূমিকা 
২০ শে জনু 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' পালনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং বর্ত মান সময়ে এর প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে একটি 
গভীর বিশ্লেষণ প্রয়োজন। ১৯৪৭ সালের এই দিনে অবিভক্ত বাংলার আইনসভায় বঙ্গভঙ্গের পক্ষে ভোটদানের 
মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের জন্ম হয়। এই দিনটি শুধুমাত্র একটি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দিবস নয়, বরং এটি বাঙালির 
আত্মপরিচয়, বিভাজনের বেদনা এবং নতুন করে গড়ে ওঠার এক জটিল ইতিহাসের প্রতীক। এই প্রবন্ধটিতে 
২০ শে জনুের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, এর মলূ ঘটনাপ্রবাহ, শ্যামাপ্রসাদ মখুোপাধ্যায়ের ভূমিকা, এবং 
সমসাময়িক বিতর্কে র পাশাপাশি এর বর্ত মান তাৎপর্য বিশদভাবে আলোচিত হবে। 
 
ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট: ১৯৪৭ সালের বঙ্গভঙ্গ 
১৯৪৭ সালের ভারত বিভাজন কেবল দেশকেই দ্বিখণ্ডিত করেনি, বরং বাংলা ও পাঞ্জাবের মতো 
প্রদেশগুলিকেও বিভক্ত করেছিল। অবিভক্ত বাংলা ছিল এক বিশাল এবং সাংসৃ্কতিকভাবে সমদৃ্ধ অঞ্চল, 
যেখানে হিন্দ ুও মসুলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানষু বসবাস করত। কিন্তু রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক বিভাজন 
ক্রমশ তীব্র আকার ধারণ করে। মসুলিম লীগ (প্রতিষ্ঠিত : ১৯০৬)একটি পৃথক মসুলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের 
দাবি জানায়, যার মধ্যে অবিভক্ত বাংলাকেও অন্তর্ভু ক্ত করার প্রস্তাব ছিল। অন্যদিকে, বাংলার হিন্দ ু
সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ, বিশেষ করে হিন্দ ুমহাসভার (প্রতিষ্ঠিত : ১৯১৫) নেতৃত্বে, একটি পৃথক হিন্দ-ুসংখ্যাগরিষ্ঠ 
প্রদেশ হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ গঠনের দাবি তোলে। 
১৯৪৬ সালের ভয়াবহ দাঙ্গা এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা বঙ্গভঙ্গের প্রক্রিয়াকে আরও ত্বরান্বিত করে। 
'ইউনাইটেড বেঙ্গল' বা অবিভক্ত স্বাধীন বাংলার একটি প্রস্তাবও উত্থাপিত হয়েছিল, যা হোসেন শহীদ 
সোহরাওয়ার্দী এবং শরৎচন্দ্র বসুর মতো নেতারা সমর্থন করেছিলেন। এই প্রস্তাবে জিন্নাহরও প্রাথমিক সমর্থন 
ছিল, কিন্তু কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব, বিশেষ করে জওহরলাল নেহেরু এবং সর্দ ার বল্লভভাই প্যাটেল, এই প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যান করেন। শ্যামাপ্রসাদ মখুোপাধ্যায় এবং হিন্দ ুমহাসভা এই 'ইউনাইটেড বেঙ্গল' ধারণার তীব্র 
বিরোধিতা করেন, কারণ তারা মনে করতেন এটি কার্যত একটি 'বহৃত্তর পাকিস্তান' হবে এবং বাংলার হিন্দরুা 
সেখানে সংখ্যালঘু হিসেবে অরক্ষিত থাকবে। 
 
২০ শে জনু, ১৯৪৭: এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত 
১৯৪৭ সালের ২০ শে জনু অবিভক্ত বাংলার আইনসভায় বঙ্গভঙ্গ নিয়ে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ভোট অনষু্ঠিত হয়, 
যা পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্য নির্ধারণ করে: 
১. যৌথ অধিবেশন: আইনসভার সকল সদস্যের যৌথ অধিবেশনে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ১২৬টি ভোট পড়ে এবং 
পক্ষে ৯০টি ভোট পড়ে। এই ভোটটি অবিভক্ত বাংলার পক্ষে ছিল, যা পাকিস্তানের গণপরিষদে যোগদানের 
প্রস্তাব সমর্থন করে। 
২. মসুলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের বিধায়কদের বৈঠক: মসুলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের বিধায়করা ১০৬-৩৫ 
ভোটে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে এবং পাকিস্তানের গণপরিষদে যোগদানের পক্ষে ভোট দেন। 
৩. অমসুলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের বিধায়কদের বৈঠক: অমসুলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের বিধায়করা ৫৮-২১ 
ভোটে বঙ্গভঙ্গের পক্ষে এবং ভারতের গণপরিষদে যোগদানের পক্ষে ভোট দেন। 
 
মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা অনযুায়ী, এই তিনটি ভোটের মধ্যে যেকোনো একটিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেই 
বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হবে। অমসুলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের বিধায়কদের ৫৮-২১ ভোটে বঙ্গভঙ্গের পক্ষে রায় 

 



দেওয়ার ফলে পশ্চিমবঙ্গের জন্ম নিশ্চিত হয়। এই সিদ্ধান্তটি বাংলার হিন্দ ুসংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের জন্য একটি 
পৃথক পরিচয় এবং ভারতের সঙ্গে তাদের অন্তর্ভু ক্তির পথ প্রশস্ত করে। 
 
শ্যামাপ্রসাদ মখুোপাধ্যায়ের ভূমিকা 
শ্যামাপ্রসাদ মখুোপাধ্যায়কে পশ্চিমবঙ্গের জন্মলগ্ন ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দেখা হয়। তিনি 
হিন্দ ুমহাসভার একজন প্রভাবশালী নেতা (যোগদান :১৯৩৯, সভাপতি :১৯৪৬) ছিলেন এবং বঙ্গভঙ্গের 
দাবিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তার মলূ যুক্তি ছিল, যদি বাংলা অবিভক্ত থাকে এবং পাকিস্তানের অংশ 
হয়, তাহলে বাংলার হিন্দরুা এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সমু্মখীন হবে। তিনি দঢৃ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, 
হিন্দ ুসংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলিকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করে একটি পৃথক 'বাঙালি হিন্দ ুমাতৃভূমি' তৈরি করা 
অপরিহার্য। 
মখুোপাধ্যায়ের নিরলস প্রচেষ্টা এবং রাজনৈতিক চাপ বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করেছিল। তিনি 
কংগ্রেসের 'ইউনাইটেড বেঙ্গল' প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন এবং নিশ্চিত করেন যে হিন্দ ুসংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের 
বিধায়করা বঙ্গভঙ্গের পক্ষে ভোট দেন। তার এই ভূমিকা পশ্চিমবঙ্গের বর্ত মান ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক 
অস্তিত্বের ভিত্তি স্থাপন করে। 
 
আজকের দিনে প্রাসঙ্গিকতা ও বিতর্ক  
२० শে জনু 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত সাম্প্রতিক সময়ে বিতর্কে র জন্ম দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার প্রাথমিকভাবে পয়লা বৈশাখকে 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' হিসেবে পালনের প্রস্তাব করেছিল, যা বাঙালির 
সাংসৃ্কতিক ঐতিহ্য ও নববর্ষের প্রতীক। তবে, কেন্দ্রীয় সরকার এবং কিছু রাজনৈতিক দল २० শে জনুকে এই 
দিবসের জন্য উপযুক্ত মনে করে, কারণ এটি পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহাসিক জন্মলগ্নকে চিহ্নিত করে। 
এই বিতর্ক টি মলূত দটুি ভিন্ন দষৃ্টিভঙ্গির প্রতিফলন: একটি ঐতিহাসিক জন্মলগ্নকে গুরুত্ব দেয়, অন্যটি 
সাংসৃ্কতিক ও ঐতিহ্যগত পরিচয়ের উপর জোর দেয়। যারা ২০ শে জনুকে সমর্থন করেন, তারা এটিকে 
বিভাজনের বেদনা এবং একটি নতুন রাজ্যের জন্মকে স্মরণ করার দিন হিসেবে দেখেন। এটি সেইসব মানষুের 
আত্মত্যাগকে স্মরণ করিয়ে দেয়, যারা একটি পৃথক হিন্দ-ুসংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশের জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। 
অন্যদিকে, যারা পয়লা বৈশাখকে সমর্থন করেন, তারা মনে করেন যে একটি বিভাজনের দিনকে 'দিবস' 
হিসেবে পালন করা বিভেদের সৃ্মতিকে পুনরুজ্জীবিত করে। তাদের মতে, পয়লা বৈশাখ বাঙালির ঐক্য, 
সংসৃ্কতি এবং সমদৃ্ধ ঐতিহ্যকে তুলে ধরে, যা একটি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দিবসের জন্য অধিকতর ইতিবাচক বার্ত া 
বহন করে। 
এই বিতর্ক  সত্ত্বেও, ২০ শে জনু পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় দিন। এটি সেইসব রাজনৈতিক 
সিদ্ধান্ত এবং সামাজিক আন্দোলনের ফল, যা আজকের পশ্চিমবঙ্গের ভিত্তি স্থাপন করেছে। এই দিনটি স্মরণ 
করিয়ে দেয় যে, কীভাবে জটিল ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে একটি নতুন রাজ্যের জন্ম হয়েছিল এবং কীভাবে 
এর জনগণ বিভাজনের যন্ত্রণা পেরিয়ে একটি নতুন পরিচয় গড়ে তুলেছিল। 
 
 
২০ শে জনু 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' কেবল একটি তারিখ নয়, এটি একটি জাতির আত্মপরিচয়, সংগ্রাম এবং 
পুনর্গঠনের প্রতীক। ১৯৪৭ সালের এই দিনে অবিভক্ত বাংলার আইনসভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত পশ্চিমবঙ্গের জন্ম 
দেয়, যা লক্ষ লক্ষ মানষুের জীবন ও ভাগ্যকে প্রভাবিত করে। শ্যামাপ্রসাদ মখুোপাধ্যায়ের মতো নেতাদের 
ভূমিকা এই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। 
আজকের দিনে এই দিবস পালনের বিতর্ক  সত্ত্বেও, ২০ শে জনু পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য। 
এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, ইতিহাস কেবল অতীত নয়, বরং বর্ত মান ও ভবিষ্যতের পথপ্রদর্শক। এই 
দিনটি পশ্চিমবঙ্গের সমদৃ্ধ ইতিহাস, সংসৃ্কতি এবং জনগণের স্থিতিস্থাপকতাকে স্মরণ করার একটি সুযোগ করে 
দেয়, যা বিভাজনের বেদনা পেরিয়ে এক নতুন রাজ্যের জন্ম দিয়েছিল। এই দিবসের মাধ্যমে আমরা সেইসব 
ঐতিহাসিক ঘটনা এবং ব্যক্তিত্বদের স্মরণ করতে পারি, যারা পশ্চিমবঙ্গের জন্ম ও গঠনে অবদান 
রেখেছিলেন, এবং এর মাধ্যমে রাজ্যের ভবিষ্যৎ পথচলার জন্য অনপু্রেরণা লাভ করতে পারি। 
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